৪ 
ছবিতে গরিবেধগরিজন 


(5৮ 


দীনেশচন্দ্র চট্রোপাপ্রযাঘ, এম-এ 
এই পাথবী, ভারতের কথা ও কাঁহনী, অথ ভারত কথকতা, 
ভয়ঙকরের জীবন কথা, নব ছাঁব ও কথা ১ম/২য় ভাগ, ছাঁব 
ও কথা ১ম/২য় ভাগ, যুগে যুগে ভারত প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা। 


Y 
দাহ জাতী 


৩/১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ 


প্রথম প্রকাশ 
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ 


দাম ৮-০০ 


5 হী উ রী ৃঁ 
প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কালকাতা রি 


বিষয়-সূচী 
ভূগোল 


বিষয় পঠা 


গোড়ার কথা ১-৫ 
পাড়াগাঁয়ের পাঁরবেশ, শহরের পাঁরবেশ, আমাদের নানা 
পাঁরজন। 

আমাদের পাঁরজন ৬-১১ 
চাষী, জেলে, গোয়ালা, “মদদ ও দোকানদার, কুমোর, প্যীলস, 
চৌকিদার, পিয়ন, ডাক-হরকরা । 

গ্রামের কথা ১২-১৩ 
গ্রামবাসীদের পরিচয়, হাট-বাজার, হাট ও বাজারে তফাত, 
মালপত্র আমদানি, বড় হাট। 


যানবাহন ১৪--১৯ 
গরুর গাড়ি ও মোষের গাঁড়, নৌকা, স্টীমার, রেলগাড়ি, 
বাসগাঁড়, {রকশা গাড় । 

পাড়া, গ্রাম, ইত্যাদি কাকে বলে? ২০-২১ 
ড়া গ্রাম, ইউনিয়ন, ইউনিয়ন বোর্ড বা ইউনিয়ন সাঁমাত, 
থানা, দারোগা, পঢ়নালস, মহকুমা, মহকুমা শাসক, 
উপ-শাসক, মহকুমা সদর, জেলা, জেলা শাসক, জেলার 
সদর। 

নদা, হুদ, পাহাড় ইত্যাদর ধারণা ... 4 ২২-২৪ 
সমতল ভূঁম, পাহাড় ও পর্বত, পুকুর ও দণীঘ, হদ, দ্বীপ, 
মি SAT A GET 

দিক ঠিক করা ঁ ৮১ টু ২৫ 

রাত্রি ও দিনের বৌচত্র্য ... ২৬-২৭ . 
সূর্যোদয়, আকাশের রঙ, দিনের বৈচিত্র, সূর্যাস্ত, 
আকাশের রঙ, রাত্রির বৈচিত্য ৷ 

সূর্য চন্দ্র এবং তারকা ২৭--৩০ 
সূর্য, চন্দ্র বা চাঁদ, জ্যোৎস্না, পূৰ্ণিমা, অমাবস্যা, তারকা, 
ছায়াপথ ৷ 


[ চার ] 


বিষয় প্‌জ্ঠা 

নকশা-আঁকা 5 Pe ৬ -- ৩১-৩৩ 

নকশা, ছাব ও নকশার তফাত, বড় [জিনিসের নকশা, 
ফুট-কাঠি। 


প্রাককাতিক বিজ্ঞান 
খতু পরিবর্তনের সঙ্গে দেশের চেহারার পরিবর্তন - ৩৪-৩৭ 
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শাঁত, বসন্ত। 
গাছপালার জীবন-কথা ... ৩৮-৪৪ 


গাছপালার জন্ম, পরীক্ষা, শিকড়, গুড়ি ও ডাঁটা, পাতা, 
ফুল, ফল। 


মাছ, ব্যাঙাচি, শামুক। সি 

শঃয়োপোকার কথা রং Ke ৪৮--৪৯ 
শবয়োপোকার জন্ম, পরিবর্তন। 

গৃহপালিত পশ্যুর কথা tt টু ৫০--৫২ 
বিড়াল, কুকুর, গর;। Lr 

আরও কয়েকটি পশ্যর কথা॥ গৃহপালিত ও বন্য পশ্য ৫২৫৭ 


গাল, সজারঃ, হাতা, বাঘ, সিংহ, উট। 

পাখির কথা 2 রি 4. ১ ৫৭-৬০, 
চড়াই, কাক, শালিক ৷ 

টুকরো সংগ্রহের বই, প্রকৃতি-পঞ্জাণ ও আবহাওয়া-পঞ্জণ 


॥ ভূগোল অংশ ॥ 


গোডাব কথা৷ 


ভারত আমাদের দেশ। আমরা ভারতে বাস. করি॥ তাই 
আমরা ভারতবাসী। আমরা বাংলাদেশেও বাস্‌ কাঁর। 
বাংলা ভাষায় কথা বাল। আমরা তাই বাঙালী । এই বাংলা 
ভারতেরই একটা অংশ। 

আমরা কেউ শহরে বাস করি । কেউ বাস কার পাড়াগাঁয়ে। 
/আমাদের দেশে শহর খুবই কম। পাড়া গাঁ অনেক বেশী । তাই 
দেশের বেশীর ভাগ লোকই পাড়াগাঁয়ে বাস করে। 

শহর ও গাঁয়ে অনেক তফাত। একটু নজর করলে তোমরাও 
দেখতে পাবে, শহরের চেহারা আর পাঁরবেশের সাথে গাঁয়ের 
কোনই মিল নেই। দেখবে, শহরের ঘরবাঁড়, পথঘাট, যানবাহন 
আর লোকজনের থেকে গাঁয়ের সবাঁকছ কত আলাদা । 


পাড়াগীস্মে্ পর্রিন্বেশ y 
লোকজন-পাড়াগাঁয়ে বেশীর ভাগ লোক চাষবাস করে। 
বানায়। এমনি আরও কত কাজ করে। 
গাঁয়ের লোক সাধারণতঃ বেশ সরল ও সাদাসিধা হয়। সবাই 
সবাইকে চেনে। বিপদে-আপদে একে অপরের পাশে এসে 
ছ-প_৯ ৮৭ ৫ 851 
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দ্রাড়ায়। তাদের সাজপোষাকও হয় সাদ্বাসধা--বিশেষ বাহার 
বা জাঁকজমক থাকে না। & 


বেশী। লোকজনের বসাঁতি বা ঘর-বাড়ি তাই সব ফাঁকা ফাঁকা, 


বাড়তেই খড়ে ছাওয়া কুড়ে ঘর বা টিনের ঘর। কোন কোন গাঁয়ে 


অনেক ও দেখা যায়। যাদের বেশ টাকাপয়সা আছে, 
তারাই শদধ্য দালানকোঠায় বাস করে। ' 

পথঘাট, মাঠ, গাছপালা-_ গাঁয়ের বেশীর ভাগ পথঘাট সব 
কাঁচা-মাটর তৈরী । অনেক গাঁয়ে পাকা সড়কও আছে। সেখানে 
গাড় ঘোড়া খুবই কম চলাচল করে। হৈ-চৈ গোলমাল খুবই কম। 


কোনও কাজে কোথাও যেন তাড়া নেই। লোকজন, কাজকারবার, : 


সবাকছুুই চলে ধার গাঁততে ৷ 


পাড়াগাঁকে মনে হয় যেন ছায়ায় ঢাকা। সেখানে আছে আম, 
জাম, তাল, নারকেল, সুপারি এবং আরও কত ফুল-ফলের 
বাগান। সে সব গাছে রঙ-বেরঙের ফুল : ফল ধরে। শাক- 


সবজি ও ফসলের বড় বড় ক্ষেত আর বড় বড় মাঠে নানারকম 


ay [Ak ৮ 25818 


শহরের পাঁরবেশ ৩ 


ফসল ফলে । মাঠে গরু, মোষ, ছাগল. চরে । অনেক গাঁয়ের পাশে 
খাল-বল-নদী-নালাও দেখা যায়। হরেক রকম রঙ-বেরঙের 
পাখির ডাকে ও গানে পাড়াগাঁ মুখাঁরত হয়। ঝোপে-ঝাড়ে, গাছে 
গাছে বাসা বেধে বাস করে দোয়েল, শালিক, ময়না, টিয়া, কাক, 
কোকিল, ফিঙে, ঘুঘু, প্যাঁচা, বুলবুল, বাবুই, এমান আরও কত 
রকমের পাঁখি। বনে-বাদাড়ে বাস করে নানা রকম পশু, আর 
বুনো জানোয়ার । 

যাতায়াতের স্াঁবধা থাকায় নদী বা খালের ধারে বড় বড় 
গাঁ গড়ে ওঠে । - বর্ষাকালে গাঁয়ের পথে কাদা হয়, জল জমে 
জায়গায় জয়েগায়।  মাঠ-ঘাট-বল-পুকুর-খানা-ডোবা_সব জলে 
ভরে যায়। নদী ও খালের জল ঘোলা হয়, কূলে কূলে ছা'পয়ে 
ওঠে। দিনরাত ব্যাঙের ডাকে কান পাতা দায় হয়। নদী-খাল- 
বিলে মাছ মেলে খূব। জেলেরা মাছ ধরে। বিলের জলে 
শাপলা, পানিফল, কলাম হয়। 
.__ পাড়াগাঁয়ের এই সব কিছ মিলে হয় গাঁয়ের পারবেশ। গাঁয়ের 
পরিবেশ থেকে শহরের পরিবেশ আবার একেবারেই পৃথক। 


স্পহল্লেক্প পন্রিবেস্প 


লোকজন শহরে খব কম জায়গায় খুব বেশী লোক বাস 
করে। সেখানে -ঘরবাঁড় সব তৈরী হয় গা-ঘে'যাঘেশীষ করে। 
মাননষের বসাঁত সেখানে খ্ব্ব ঘন। লোকজন গিজগিজ করে। 
লোকজনের চেচামেচি, গাঁড়ঘোড়ার আওয়াজ, সব মিলিয়ে সর 
সময় হৈ-চৈ গোলমাল লেগেই থাকে। বহ দেশের বহন জাতের 
বহ রকমের লোক থাকে শহরে। তাদের ভাষা আলাদা, সাজ-.. 
কও আলাদা। নানা জনের পেশা সেখানে নানা রকম। কেউ 

আদালতে, কেউ কলকারখানার, কেউ দোকানে-বাজারে, 
কেউ বা আর কোথাও চাকরি করে। কেউ বা কারবার করে। ' 
সেখানে পাশাপাশি এক বাড়তে একই পাড়ায় বাস করে শত শত 
লোক, অথচ একজন আর একজনের বিশেষ খোঁজ-খবর রাখে না। 


আমাদের পরিজন 


চাষী- আমরা ভাত, ডাল, রুটি, শাক-সবজি খাই। ধান থেকে 
চাল হয়, আর চাল থেকে হয় ভাত। সেই রূকম গম থেকে তৈরী 
হয় আটা, আর আটা দিয়ে রুটি। ধান, গম, ভাল-কলাই, শাক- 
সবাজ_কে তৈরি করে এসব ফ £ তৈরি করে চাষী । চাষীকে 


চিংড়ি, মাগুর, কই-কত 
রকম ছোট-বড় মাছ সে ধরে 
বিল-পঢ়কুর থেকে। তবেই 
ত আমরা মাছ পাই। 

গোয়ালা_ গরুর দুধ 
খুব উপকারী । এ দুধ 
আমরা কোথা থেকে পাই ? 

আমরা গরু 
না। তাহলে, কে দুধের 
যোগান দেয়? সে 
গোয়ালা। 

গোয়ালা বা ড় তে 
অনেক গরু পোষে । সেই 
সব গরুর দুধ সে বাড়ি, রা 
গার করে। তা ছাড়া, দুধ থেকে সে তৈরি করে দই, ঘোল, ছানা, 
ঘি, মাখন এবং আরও কত ভাল ভাল খাবার ৷ 

ম্যদী ও দোকানদার-__আমাদের রোজ কত জানসের দরকার. 
হয়। চাল, ডাল, তেল, নূন, মাচ, মশলা. কাপড়চোপড়, বই-খাতা, 
কাগজ-কলম, এমান হাজার রকমের জানিস আছে, যা না হলে 
আমাদের চলে না। এসব আমরা কোথা থেকে পাই? এসব 
জানিস আমরা কিনি মী বা দোকানদারের কাছ থেকে । শহরের 
নানা জায়গা ঘুরে বড় বড় দোকানদার রা মহাজনদের কাছ থেকে, 
এসব জিনিস কনে এনে সে দোকানে জমা রাখে। সে যাঁদ একাজ 
না করত, তাহলে আমাদেরই নানা জায়গায় ঘুরে এক-একটা 
জানিস কিনতে হত। তাহলে আমাদের কিরকম অসাবধা ৯: 
হয়রানি ভোগ করতে হত, ' ভেবে দেখ একবার । চা AST 


AT 


টি আমাদের পরিজন 


থলে থানা। থানার ভার থাকে যাঁর উপর, তাঁকে বলে দারোগা । 
কলকাতার মত বড় বড় শহরে পীলসের আরও একটা 
জরুরী কাজ আছে। i 

শহরের বড় বড় রাজপথে ডখোড়া, লোকজন 
খণব বেশী চলাচল করে। বিশেষভাবে ' 
বড় বড় সড়ক যেখানে এক জায়গায়. 
মিশেছে, সেখানে ভিড় খুব বেশী। 
যে কৌন সময় গাড়িতে গাড়িতে ঠোকা- 
ঠক লাগতে পারে, লোকজন চাপা 
পড়তে পারে। তা যাতে না ঘটে, তাই 
পঠালিস দাঁড়িয়ে থাকে পথের মাঝৰ- ৷ 


আগে সে থামিয়ে দেয়। তারপর তার 


থাকে। ফলে ঠোকাঠাকি বাধবার ভয় থাকে না? এদের 
পথ-প্যলিস বা ট্র্যাফিক-প্যালস বলে। 


আমাদের পাঁরজন ৯. 


CRIES SU HEE DC 
না থাকলে তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় না। এজন্য গ্রামে থাকে 
চৌকিদার ৷ পাড়াগাঁয়ে দুপুর রাতে শোন ন চোকিদারের হাঁক? 
পাড়ায় পাড়ায় সে চোঁকি দেয়, তাই তাকে বলে চৌকিদার। গাঁ 
পাহারা দেওয়া, গাঁয়ের সব খবর রাখা, আর তা ঠিকমত থানায় 
দ্রারোগা-প্রলিসের কাছে পেশছে দেওয়া চৌকিদারের কাজ। 
রাতের বেলায় হাঁক ?দয়ে সে বাঁড় বাঁড় সবাইকে সজাগ ও সাবধান 
করে দিয়ে যায়। সবাই হুশিয়ার থাকে। চোর-ডাকাত তাই 
সহজে িছ7 করতে পারে না। 


পিন? ডাক-হলকলাঃ ডভাক-লাক্স 


তোমাদের কত আপনার জন-__হয়ত বাবা, কাকা, দাদা, দাদ, 
অথবা এ রকম আর কেউ বিদেশে দুরদেশে থাকেন । মাঝে 
মাঝে তাঁদের কাছ থেকে চিঠি আসে, টাকা 
আসে ডাকঘর বা পোল্টাফসের মারফতে। 

শহর পাড়াগাঁয়ে বহন ডাকঘর আছে, যার 
কাজ হল--দেশের 1চঠিপত্র নিয়ে বিদেশে 
পাঠিয়ে দেওয়া, আর বিদেশের চিঠিপত্র এলে 
দেশের লোকের -কাছে পেখছে দেওয়া। 

পয়ন-একজন লোক এসে সেইসব 
চিঠি বা টাকা তোমাদের বাড়তে 'দয়ে যায়। 
কাঁধে চিঠির ব্যাগ বা থাল আর হাতে চিঠির 
গোছা নিয়ে লোকের বাঁড় বাঁড় সে 
ঘোরে । আমরা তাকে বাল পয়ন ৷ শিয়নের 
কাজ ডাকঘর থেকে চিঠি বা টাকা বাল 
করা। - ১, 
.... ডাক-বাক্স তোমরা সবাই দেখেছ। চিঠি পিয়ন... 
লিখে সবাই সেই ডাক-বাক্সে ফেলে 'দয়ে 
আসে। পিয়ন এক সময়ে বাকের ঢাকান খুলে তন বের 


১৬০০৫ ০ 
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করে নের। তারপর সাল মেরে থালতে ভরে ফেলে দুরের ডাক- : 
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ঘরে পেণঁছে দেবার জন্যে। বড় বড় ডাকঘর থেকে দুরে পাড়া- 
গাঁয়ের ছোট ছোট ডাকঘরে চিঠি, টাকা-পয়সা ও আরো নানা ডাক 
যায়। ছোট ডাকঘর থেকেও তেমানি যায় বড় ডাকঘরে। সেখানে 
হয়ত যাতায়াতের খুব অসুবিধা, গাড়-ঘোড়া চলাচল করে না। 
তাহলে সেখানে এসব চিঠি ও 
ডাক যায় কি ভাবে? 


ডাক-হরকরা-_এক ডাক- 
ঘর থেকে চিঠি ও আরও নানা 
ডাক নিয়ে যে লোক দুর দুর 
এলাকার ডাকঘরে পেখছে দেয়, 
তার নাম ডাক-হরকরা। ডাক 
আনা-নেওয়া করাই , ডাক- 
হরকরার কাজ। সীলমোহর 
করা চিঠিপত্রের থলে কাঁধে 
নিয়ে সে রওনা হয়। একলা 
ছুটে চলে সে এক ডাকঘর 
থেকে আর এক ডাকঘরের 
|| 


ভেঙেও তাকে একলা চলতে 


ৰ রঃ 
একটা বশণ। চা রহ 


থাকে ঘুঙুর আর ছোট একটা 
সালা । একলা ডাক-হুরকরা ছুটে চলে আঁধার রাতের পথ বেয়ে। 


উইং 


অনঃশীলনী 


৯। পরিবেশ কাকে বলে।; গাঁয়ের পারবেশ ও পাঁরবেশের 
ভিতর তফাত দেখাও। wl) VE 


আমাদের পাঁরজন ১১ 


২। চাষী আমাদের পাঁরজন কেন? চৌকিদার, কুমোর, মুদী, 
গোয়ালা, জেলে, পুলিস; পিওন ও ডাক-হরকরা-এরা কে কি 
কাজ করে? ঘ্গুর-বাঁধা বর্শা কার হাতে থাকে? কেন 
থাকে ? 

ভুল থাকলে ঠিক করো :_(ক) মন্দা মাছ ধরে। (খ) ডাক- 
হরকরা পাড়া চৌকি দেয়। (গ) কুমোর বাঁড় বাড়ি চিঠি বাল 
করে। (ঘ) প্লেস হাঁড়-কলসী তোর করে। (ঙ) পিয়ন 
জাঁমতে ফসল ফলায়। 


৩ 


গ্রামের কথ! 
গ্রামবাসীদের সল্লিচস্ 


পাড়ায় হয়ত কামারর; বাস করে। সে পাড়ার নাম কামার-পাড়া| 
আগএনে লোহা প্দাঁড়য়ে হাতুড়ি পিটিয়ে তারা তোর করে 
রকম 'জানস-দা, কোদাল, হাতা, বট, ইত্যাঁদ। তেমান ঘোষ: 


পাড়ায় গোয়ালাদের বাস। তারা দুধ, দই, মাখন ইত্যাদি তৈরি 
করে। 


যেখানে বহ; লোকজন জড়ো হয়ে দরকারণ জানিস 
বেচাকেনা করে, তাকে হাট বা বাজার বলে। একটা গ্রামে কিং 
এ 


মালপত্র আমদান-কোন একটা গ্রামে সব জিনস তৈরী হয়: 
না। কাছের ও দুরের সব গ্রাম থেকে নানা রকম জানসপন্র 
হাটে-বাজারে আসে বেচাকেনার জন্য। এঁ সব জানস কেউ আনে৷ 
মাথায় করে, কেউ আনে গরুর গাঁড় বা অন্য কোন গাঁড়তে করে; 
নদা বা খাল থাকলে, নৌকায় করেও আনে অনেকে । 

বড় হাট-_বড় বড় হাটের মধ্যেই আবার নানা রকম ছোট ছোট 
হাট বসে; যেমন- গো-হাটা, ধান-হাটা, ইত্যাদি । গো-হাটায় গরু, 
মেছো-হাটায় মাছ, ধান-হাটায় ধান-চাল বেচাকেনা হয়। হাটে 
ডাল, কলাই, সরষে, [তাঁস ও আরও নানা ফসল আমদানি হয় ূ 
নানা লোক নানা জানস নয়ে আসে- হাঁড়ি, কলসী, গামছা, 
কাপড়, নানা রকম খাবার, আরও কত 'ক। - 


অনুশীলনী 
১। তোমাদের গ্রামে পাড়া কয়টা? কারা কোন্‌ পাড়ায় বাস করে ?' 
তাদের পেশা কিঃ ff 
২। হাট ও বাজারে কি তফাত? বড় বড় হাটে কি কি জিনিস 
a আসে? তোমাদের গ্রামে হাট বা বাজার আছে ক? ১2 


যানবাহন ১৫ 
কাজও চলে নোঁকায়। নদীতে সাদা পাল তুলে ছোট-বড় নানা 
ধরনের কত নৌকা যাতায়াত করে। বেশী যায় ছোট নৌকা__ 
ডাঁঙ আর পানাঁস। পানাঁস নৌকা সওয়ার নিয়ে যাওয়া-আসা 
করে। সেজন্য তাতে ছই থাকে। নদীতে খুব বড় বড় নৌকাও 


অনেক যাতায়াত করে। সেসব নৌকাকে মনে হয় যেন এক- 
একটা বাঁড়। নৌকা যে চালায়, তাকে বলে মাঝ । মাঁঝিমাললারা 
হাতে দাঁড় টেনে বা বৈঠা বেয়ে নৌকা চালায়। বড় নৌকায় 
গনেকেই দেখেছ ।. নৌকার চেয়ে স্টীমার অনেক বড়। তাই 
তাই চলেও অনেক জোরে। হুইশিল বাজিয়ে বিরাট আওয়াজ 


2) 


এ 312 ৯৮৯, 


আওয়াজও তার সাংঘাতিক ? হদস-হস-ঝক-ঝক-ঝকর-ঝাক_- 


একটানা আওয়াজ কানে তালা লাগে। রেলগাড়ি বড়ও সেই. 


রকম_ শেষ হয় না যেন! লোহার শিকল দিয়ে তার কামরার পর 
কামরা জোড়া থাকে; বাশরাগখলো এক-একখানা বড় ঘরের মত। 
রেলগা়িকে ট্রেনও বলে। 

রেলগাঁড়র একেবারে সামনে থাকে ইনাঁজন। সামনেটা তার 
গোল। একখানা মাত্র ইন্‌জিন্‌ টেনে নিয়ে চলে অত বড় বিরাট 
দৈত্যের মত গাঁড়খানা। রেলগাঁড়ির চলবার পথ একেবারেই 
আলাদা ধরনের। চওড়া উচু পথের 
লোহার পাট পাতা থাকে। এই মোটা লোহার পাটির উপর 
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দয়ে চলে রেলগাঁড়। এই পথকে বলে রেলপথ । আমাদের 
দেশের প্রায় সব জায়গায় রেলপথ গেছে। যে রেলগাঁড়তে শুধু 
মাল পাঠানো হয়, তাকে বলে মালগাঁড় বা মালট্রেন। আর ষে 
শাড়িতে লোকজন চলাচল করে, তাকে বলা হয় যাত্রীগাঁড় বা 
াত্রীট্রেন। 


বাসগাঁড়_তোমরা বারা শহরে থাক, তারা সবাই মোটর- 
গাঁড় বা বাস দেখেছ। বাসে চড়েছও অনেকে। পাড়াগাঁয়েও 
অনেক জায়গায় বাস চলাচল করে। . 
বাস আছে দু'রকম- একতলা আর ' 
দোতলা । দোতলা বাসের চেহারা 
ছোটখাটো দোতলা বাড়ির মত। 
তার আওয়াজও. খুব। বাস & 
চার চাকার। বহু লোক- 
জন নিয়ে বাস যাতায়াত করে; 
তার সামনের ীসটে বসে টন 
গাড় চালায়। [ 

এসব গাঁড় যার নিযে চলে বলে, এগনিকে বলে বাসগাি। 
লালপন্র নিয়ে যেসব মোটরগাঁড়ি চলাচল করে, তাদের বলে 
লরী।; বাস বা লরীর চেয়ে ছোট এক 
রকম মোটরগাঁড়ি আছে। তাতে করেও 
লোকজন যাতায়াত করে। : এসব 
গাঁড়তে ৫-৬ জনের বেশী লোক 
সাধারণতঃ ধরে না। কিছু মোটর গাঁড় 
ভাড়াও:খাটে। এদের বলে ট্যাকৃসী। 


দেখা যায়। সাইকেল রিকশা তিন চাকার। তার সামনের 

দকটায় সাইকেল লাগান থাকে, সাইকেরের 16 

নীরকশাওয়ালা রিকশা চালায়। 
ছ-প--২ দিলারা, রাগ ৮৯7 বীর তা EN 
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কলকাতায় রিকশা দঃচাকার। এসব রিকশা মানুষে টানে, 
পিছনের সিটে আরোহী বসে থাকে। দ:'জন ঠিকমত বসতে, 
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গারে সেখানে। রিকশাওয়ালা টেনে নিয়ে চলে গাঁড়খানা। তার! 
হাতে থাকে ঘঙ্র। চলার সময় সে ঠুং ঠাং ঘুঙর 
থাকে। 


দেখতে বড় বাক্সের মতো। তার দাঁদকে দরজা । 
 দপাশে লম্বা মোটা হাতল। সওয়ার বাক্সের মধ্যে বসে। 
দ-দিকের হাতল কাঁধে নিয়ে যারা পালাকি-ডুলি বয়ে নিয়ে যায় 
তাদের বেহারা বলে। বড় বড় উড়োজাহাজে অনেক লোকজন, 
মালপন্র চলাচল করে। যে উড়োজাহাজ চালায়, তাকে ' 
বলে। 


1নবাহন ১৯ 


অনুশীলনী 

১। যানবাহন কাকে বলে? তোমরা কোন্‌ কোন্‌ ধরনের যান- 
বাহন দেখেছ বা চড়েছ? 

২! কোন্‌ গাঁড় লোহার পাটির উপর দিয়ে চলে? রিকশা কয় 
রকমের? | 

৩। ভুল থাকলে সংশোধন কর : 
(ক) চার চাকার গরুর গাঁড় বেশ জোরে চলে। {রিকশা গাঁড় 
লোহার পাটির উপর দিয়ে চলে। (গ) রেলগ্াাঁড়র চেয়ে 
রিকশা জোরে চলে। €ে) স্টীমার চলে পাকা রাজপথ বা 
সড়ক দিয়ে। (৬) নৌকা ইনূজিনে চলে। (চ) জাহাজ 
স্টীমারের চেয়ে আকারে অনেক ছোট। 


পাড়, গ্রাম, ইত্যাদি কাকে বলে? 


আমরা মানুষ; একসাথে থাকতে ভালবাঁস। তাই আমরা: 
এক এক পাঁরবারের লোক এক বাড়িতে বাস কাঁর। এই রকম: 
পাশাপাশি কতকগুলি বাড়ি মিলে পাড়া তৈরী হয়। যেমন 
বাম্দনপাড়া, বোসপাড়া, ঘোষপাড়া। 
পাশাপাশি কয়েকটা পাড়া নিয়ে একটা গ্রাম তৈরা হয়: 
গ্রামেরও একটা নাম থাকে। যেমন-_ মহেশগ্রাম, রামপ্র, 
ইত্যাদি। | 
কয়েকটা গ্রাম নিয়ে একটা ইউনিয়ন তৈর+ হয়। ইউনিয়নের: 
কয়েকজন গণ্যমান্য লোক নিয়ে গঠিত হয় ইউনিয়ন বোর্ড বা 
সাঁমাত। সামাতর কাজ হল-_ইউনিয়নে যাতে কোন 
গোলমাল, না হয়, সেদিকে নজর রাখা এবং পথঘাট, পুকুর, 
নলকূপ ইত্যাঁদ মেরামত ও তৈরণ করা। 
কতকগ্াঁল ইউনিয়ন নিয়ে একটি থানা গঠিত হয়। থানার, 
অধীনে যে সব গ্রাম থাকে, সেখানে যাতে কোন গোলমাল না হয়, 
নজর রাখা থানার কাজ। থানার প্রধান সরকারী কর্ম- 
কর্তার নাম দারোগা । দারোগার অধীনে থাকে অনেক প্যালস। 
থানারও একটা নাম থাকে। তোমাদের থানার নাম কি? ্‌ 
” কয়েকটা থানা ‘মলে একটা মহকুমা হয়। তোমাদের মহ- 
কুমার নাম ক, বলতে পার? মহকুমার প্রধান সরকারী 
তাকে বলে মহকুমা শাসক। মহকুমা শাসকের অধীনে 
থাকেন কয়েকজন উপ-শাসক। এদের সাহায্যে মহকুমা শাসক 
মহকুমার সব রকম শাসন কাজ চালান। 


একটা বা একটার বেশী মহকুমা ‘মিলে জেলা হয়। জেলার: 
শাসনকর্তার নাম জেলা শাসক। জেলার শাসন জাজের ভন! 


পাড়া, গ্রাম ইত্যাদি কাকে বলে ২১ 


থাকে জেলা শাসকের উপর জেলা শাসকের অধীনে আবার 
কয়েকজন উপ-শাসক থাকেন। মহকুমা শাসকও জেলা শাসকের 
অধীন। 

জেলার যে-কোন একটা মহকুমার বড় শহরে জেলা শাসক 
থাকেন। এই শহরকে বলে জেলার সদর । 


অনুশীলনী 


১। পাড়া ও গ্রামে তফাত কিঃ তোমাদের গ্রামে কয়টা পাড় 
আছে? থানার পুঁলস.কার অধীনে কাজ করে ? মহকুমা 
কাকে বলে? মহকুমা শাসক যে শহরে থাকেন, তাকে ক 
বলে? 

২1 ভুল থাকলে সংশোধন কর :_(ক) কয়েকটা গ্রাম মিলে মহকুমা 
হয়। খে) থানার প্রধান কর্মকর্তার নাম প্ঢঁলস। 
(গ) কয়েকটা থানা মিলে একটা ইউনিয়ন তৈরী হয়। 


১ (ঘ) যান মহকুমার শাসন কাজ চালান তাঁকে উপ-শাসক বলে। 
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নদী, হৃদ, পাহাড় ইত্যাদির ধারণ! 


আমরা মাটি বা ভূমির উপর বাস কাঁর। ভূমি সব জায়গার : 
একরকম নয়_কোন জায়গা সমান বা সমতল, কোন জায়গা 
ড'চু, কোন জায়গা নীচু! 

সমতল ভুমি_যা উচ্চুনীছু নয়, তাই সমতল । যে ভূমি 
বেশী উদ্ুনীছু নয়, যার সব জায়গাই মোটামুটি সমান, তাকে 
সমতল ভাঁম বলে। আমাদের এই বাংলা দেশের বেশীর ভাগ: 
জায়গা সমতল । 


পাহাড় ও পর্বত-তোমরা অনেকেই উচু মাঁটর ঢা 
দেখেছ। এই রকম আশেপাশের চারিদিককার জাম খুব উচু 
এবং বহুু্দ নর ছড়ানো 
জায়গাকে পর্বত বলে। 
ছোট ছোট পর্বতকে বলে 
পাহাড়। পাহাড়-পর্বতের 
মাথার সবচেয়ে উচু 
- জায়গাকে বলে চড়া বা 
শৃঙ্গ। পাহাড়-পর্বত 
227 পাথর দিয়ে তৈরা। 
EE IS Seas ই 0 
রে (757 * আমাদের এই বাংলা দেশের 
রি ৮ ২:75... উত্তরে আছে হিমালয় 
পবত। র ধ্য 
উপ্চু ও বড়। এত উচু যে বারমাস তার মাথা সাদা বরফে ঢাকা 
থাকে। এই সব পাহাড়-পর্বতেও অনেক লোক বাস করে। 
- __ প্ঘকুর ও দীঘি পুকুর দেখেছ ক ? চারাদিকে মাটি দদয়ে 
ঘেরা, মাঝখানে যে জল থাকে 


» তাকে বলে পন্কুর। পুকুর মানুষে 
I দীঘ পরকুরেরই মত, তবে তার চেয়ে অনেক বড়। ১ 


নদী, হৃদ, পাহাড় ইত্যাদর ধারণা ২৩ 


হুদ_দীঘ বা পুকুরের মত হুদেরও চারদিক জাম দিয়ে : 
ঘেরা থাকে, মাঝখানে বিরাট এলাকা জুড়ে থাকে জল। এই রকম 
জলভরা জায়গাকে বলে হদ। প.ুকুর-দীঘির সাথে পার্থক্য হল 
_হুদ মানুষে কাটে না, আপনা থেকেই তৈরী হয়। 

দ্বণঁপ--হদের ঠিক বিপরীত হল দ্বীপ ৷ সব দক জল "দিয়ে 
বেরা, মাঝখানে জায়গাটুকু (ভূঁম) থাকে, তাকে বলে দ্বীপ । ৷ 

নদশ-_পাহাড়-পর্বত বা উচু কোন জায়গা থেকে জল নেমে 
আসে নীচের জমিতে। চলার পথে সেই জলের ধারা"মাঁটতে 
নালা কেটে এগোয়। নানা দেশ পার হয়ে এই জলধারা কোন 
সাগরে বা আর কোন জলাশয়ে গিয়ে পড়ে। জলধারার এই 
মালার নাম নদী। 

নদশ আবার নানা রকম আছে। কোন কোন নদী পাহাড়- 
পর্বত থেকে বেরিয়ে সাগরে না পড়ে অন্য কোন নদীতে গয়ে : 
 স্পড়ে। এই জাতীয় | 


এসে নদীতে পড়ে। এইসব নালাকে বলে খাল। খাল একট: 
বেশী চওড়া হলে, তাকে আমরা নদীও বাল খাল দই রকমের 
কেন খাল আপনা থেকে তরী হয়, কোন খাল আবার মানে 
ক |! lk: 

মোহনা-নদী যেখানে এসে সাগর বা অন্য কোন নদীতে. 
নমশে, সে জায়গাকে বলে মোহনা । | > ES 


ANE ৮৮ এনা রাত ক ২ পন, 


v 


২৪ নদী, হুদ, পাহাড় ইত্যাদির ধারণা | 


সাগর_মনে কর, এমন এক জায়গায় তুমি দাঁড়য়ে আছ, 
যার সামনে শুধুই জল। আর মাটি নেই, আছে কেবল জল: 
আর জল। কল নেই, কিনারা নেই- যোঁদকে তাকাবে, দেখবে: 
অথৈ জল আর বড় বড় ঢেউ। যেখানে এইরকম কূল-কিনারাহীন 
বহন জায়গা জুড়ে বিরাট জলরাশি থাকে, তাকে বলে সাগর 
বা সমুদ্র । ) 


অনুশীলনী 


১! নদী ও খালে কি তফাত বল। হদ আর দীিতে পার্থক্য কিঃ 
উপনদী ও শাখানদাঁতে ক পার্থক্য? পর্বত এবং চড়া কাকে 
বলে? 


২! ভুল থাকলে সংশোধন করঃ- কে) দ্বীপের চারিদিকে থাকে 
বা ভামি। খে) সর সর. নালাকে নদা বলে ॥ 
(গ) সাগরের তাঁরে দাঁড়ালে সামনে হুদ দেখা যায়। 


দিক ঠিক কর! 


থেকে পাঠশালা কোন্‌ দিকে? গাঁয়ের কোন্‌ দিকে মাঠ, বা 
বল বা নদী 2 বলতে পার এসব? কোনটা কোন্‌ দিক, না 
জানলে, কিছুতেই বলতে পারবে না। 

[দিক ঠিক করা_সূর্ব যে দিকে ওঠে, তাকে বলে পঢর্বাদক ॥' 
পূর্বাদকে মুখ করে হাত দু'টো দু'পাশে সোজা টান করে, 


দিলি . 


. দাঁড়াও । তোমার পেছন দিককে বলে পশ্চিম দিক। সূর্য ডোবে: 
পশ্চিম দিকে। যোদকে তোমার বাঁ হাত, তাকে বলে উত্তর দক, 
আর যোঁদকে তোমার ডান হাত, তার নাম দক্ষিণ দিক। 
এইবার উত্তর "দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বল তো কোনটা: 
কোন্‌ দিক? 7 


॥ 
৬৪ 


রাত্রি ও দিনের বৈচিত্র্য 


স্বাদ ও সূর্যাস্তের আগে 
আকাশে বশ 


স্যোদয়_তোমরা বোধহয় খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠ। 
“ভোরে উঠাই উচিত। খুব ভোরে 


আকাশের রঙ- দেখতে দেখতে ধূসর পূব আকাশ সাদা 
জাগে, আঁধারের লেশ থাকে 


“যেন আগুন ধরেছে। কে যেন মুঠো মুঠো আবার ছাঁড়য়ে 
দিয়েছে সেখানে। 


সূর্য, চন্দ্র এবং তারকা ২৪ 


-সবূজ পাতায় পাতায় লাল আভা চিকচিক করতে থাকে। সবাই 
"বরে ফেরে। সাদা বক আর কালো কাকের ঝাঁক সার বেধে 
আকাশ দিয়ে উড়ে চলে বাসার দিকে । 

রানির বৈচিত্র্-দেখতে দেখতে রন্তরাঙা সূর্য অস্ত যায়। 
ধীরে ধারে মিলিয়ে যায় সেই লাল রঙ। সাঁঝের আঁধার নামে 
পাঁথবীর বূকে। গ্রামের ফাঁকে ফাঁকে ঘরে আলো জবলে ওঠে। 
'মান্দিরে মান্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বেজে ওঠে, নমাজের সুর ভেসে 
আসে মসজিদ থেকে৷ বনে-জঙ্গলে শুর হয় শিয়ালের একটানা 
ডাক। নিশাচর পশু-পাখি বেরোয় এবার শিকারের খোঁজে। 

কালো আকাশে অসংখ্য তারকা দেখা দেয়, বিকমিক করে 
মনে হয়, কে যেন অপরুপ একখানা চাঁদোয়া মেলে ধরেছে 
পাঁথবীর মাথার উপর। 

চারাদক নিঝূম হয়ে আসে। সারাঁদনের কাজের শেষে 
এবার সবাই শিশ্রাম নের_ঘুমোতে যায়। জেগে থাকে শুধু 
তারকার দল, নিশাচর পশন-পাঁখি, চোর-ডাকাত আর 


দুর, চন্দ্র এবং তারকা 


সর্য_আমাদের এই পাঁথবী খুব বড়-তাই না? এত বড় 
যে, আমরা ঠিকমতো ধারণায় আনতে পারি না। কিন্তু সূর্য 
কত বড় জান? ডি 
অর্থাৎ তের লাখ 'পাঁথবী একত্র করলে একটা সুর্যের সমান 
হয়। 

সূর্য" পর্ব দিকে উদয় হয়, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। সর্্ধ 
উঠলে দন হয়, অস্ত গেলে রাত্রি হয়। 

সূর্য আছে বহ বহ দুরে। তাই তাকে একটা ছোট. 
খালার মত দেখায়। মনে কর, একটা গাড়িতে চড়ে আমরা 
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ঠা সঃ চন্দ্র এবং তারকা j 
সন্যের দিকে রওনা হলাম। খুব বেগে গাড়ি চলল- ঘণ্টায় ৫০! 
মত এইভাবে চললে স্ব পেশছাতে কত দিন লাগবে 
জান £ দশ বছর। | 
সরষে রওনা হবার কথা কিন্তু ভেব-না কখনও । কেউ তার 
কাছে কখনও যেতে পারে না। আমাদের এই মাটির পৃথবার 


ম। সূর্য একটা বিরাট জবলন্ত- 
আগএনের গোলা-_দাউ দাউ করে 


সূর্য চন্দ্র এবং তারকা ২৯ 


চাঁদের আকার গোল। সূর্যের চেয়ে সে অনেক ছোট 
সখিবাঁর চেয়েও চাঁদ অনেক ছোট পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের 
এক ভাগ মান্র। চাঁদই প্‌াঁথবাঁর সবচেয়ে কাছে আছে_মান্র : 
দু’লক্ষ চাল্লশ হাজার মাইল দুরে। 

চাঁদ ওঠে রাতে । কোন কোন রাতে চাঁদকে দেখায় বড় গোল 
একখানা থালার মত! সে রাতকে বলে প্যার্থমা। পার্ণমার পর 
থেকে চাঁদ ছোট হতে থাকে ধীরে ধাঁরে। এইভাবে চোদ্দ রাত্রি 
ধরে সে ছোটই হয় কেবল । তারপর একাদন তাকে আর দেখা 
যায় না। চাঁদশুন্য সেই আঁধার রাত্রকে বলে অমাবস্যা। 
অমাবস্যার পরের রাত্রি থেকে চাঁদ আবার আকাশে দেখা দেয়, 
ধারে ধীরে সে বড় হতে থাকে, তারপর আবার ফিরে আসে 
প্যার্ণমা রান্রি। 


তরকা-রান্রবেলা আকাশে তারকার দল িটমিট করে। 
মনে হয়, কে যেন ছোট ছোট হারকের টুকরো লাখে লাখে 
আকাশময় ছড়িয়ে রেখেছে। 

কিন্তু সত্যিই কি তারাগ্দলি এত ছোট ? মোটেই নয়। 
কোন কোনটা সূর্যের চেয়েও কোটি কোটি গুণ বড়। তারা এত 
দরে আছে যে সামান্য একট; আলো ছাড়া আর কিছুই তাদের 
দেখা যায় না। 


ছায়াপথ--আঁধার রাতে পাঁরচ্কার মেঘশুন্য আকাশের দিকে 
ভালভাবে কোনদিন তাকিয়ে দেখেছ? দেখবে, আকাশের এক 
কিনারা থেকে আর এক কিনারা পর্যন্ত উজ্জল সাদা একটা 
চওড়া পথের মত চলে গেছে। তার নাম ছায়াপথ বা হরতাল ॥ 
অসংখ্য তারকা মিলে তোর করেছে এই ছায়াপথ ৷ 


অননশীলনী 


৯। দিক ঠিক করবার উপায় কিঃ দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়ালে 
কোন্‌ হাত কোন্‌ দিকে যায় 


> 


সূর্য, চন্দ্র এবং তারকা 


২! সর্ষোদয়ের বর্ণনা দাও। : রাত্রি ও দিনের মধ্যে পার্থক্য কি? 
সকাল ও সন্ধ্যায় ক তফাত, বল। সর্যোদয় ও সূর্যাস্তের 
সময় আকাশের রঙ কেমন হয়ঃ 

৩। ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে চললে সূর্যে, পেশছাতে কত দিন 
লাগে? সূর্যের কাছে যাওয়া যায় না কেন? 

৪1 সময, চন্দ্র ও পৃথিবীকে কার চেয়ে বড়? ছায়াপথ কাকে: 
বলে? 

&। ভুল থাকলে সংশোধন কর :-(ক) পশ্চিম দিকে মুখ করে' 

ডান হাত যাবে পুব দিকে। (খে) ভোর বেলায় 
পশ্চিম আকাশে কে যেন লাল আবার ছড়িয়ে দেয়। (গ) চাঁদ 


দাউ দাউ করে আবিরাম জবলছে। (ঘ) সূর্যের আলোকে বলে 
জ্যোৎস্না । 


নক্শাআকা 


তোমরা ছবি আঁকতে পার? আঁকার চেষ্টা করে দেখ 
দেখবে, কত কঠিন কাজ এই ছাব আঁকা। লেখাপড়ার মতো ছাঁক 
আঁকাও ভালভাবে শিখতে হয়। কিন্তু একট; চেষ্টা করলে: 
তোমরা নক্‌শা আঁকতে পারবে। কিভাবে আঁকবে, শোন 

নক্‌শা-মনে কর, একখানা বইয়ের নকৃশা আঁকতে হবে। 
এক খণ্ড কাগজের উপর বইখানা রেখে তার চার ধারে পোঁন্সিলের' 
দাগ দাও। বইখানা সারিয়ে নিলে দেখবে, কাগজের উপর বই- 
খানার চারদিককার সীমানার দাগ পড়েছে। এই দাগই হল 
বইখানার নক্‌শা। 

কাগজের উপর না রেখেও বইখানার নকশা আঁকতে পার।' 
বইখানা কত লম্বা কত চওড়া, তার মাপ নিয়ে কাগজের উপর 


সেই মাপের চারটি রেখা চারাদিকে টান। তারপর সেই রেখাগদাঁল 

ছবি ও নক্‌শার তফাত-_কোন্‌ জানিস কোথায় রয়েছে এবং 
তার আয়তন কত, সেইটেই কেবল নকশায় দেখান যায়। নকশা 
দেখে জিনিসটা চেনা যায় না। ছাঁব দেখে জিনিস চেনা যায়। 
জিনিসটা কতখানি লম্বা ও চওড়া এবং দেখতে কেমন, তা ছাবতেই. 
কেবল দেখান যায়। নকশা ও ছবিতে তফাত এইখানে । 
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1 নন আ দেখাতে হয়। সাধারণত কাগজের উপরের 
উত্তর, নীচের দিক 


উ. | 
যা বা কাগজের এক-এক দিকে উত্তরের বে রর 
নী “, পর্বের বদলে পু এবং পশ্চিমের 


“তোমাদের পাঠশালা-ঘরটা পঢব-পশ্চিমে লম্বা; কাজেই 
কাগজে ঘরটার নক্‌শা হবে ডাইনে 


বায়ে লন্বা। হাতা দিয়ে তোম 
শু এভাবে ঠিক মাপ পাওয়া যায় । | 
কারণ, আমাদের হাত সমান 


নকশা আঁকা 5৩ 


টেনে জুড়ে দাও। এইটাই হল ঘরখানার নকৃশা। নীচে লিখে 
রাখ ৮ ফট ই ইণ্চির সমান (৮ ফুট-ই ইন্চি)। 


0) -« 


পাঠশালা-ঘরের নক্‌শা। 
৮ ফুট ২ হাঁঞ্চর সমান। 


Y 7 
মবশাও আঁকতে পার। তাতে প্রত্যেকখানা পাঠশালা-ঘরের, 
উনের এবং লালের রতি 

, এইভাবে সব ছোট ছোট সোজা সোজা নক্‌শা আঁকতে 
নাকতেই, একাদন তোমরা শিখবে বড় বড় বাড়ী-ঘর আর 
বাংলাদেশের ছাব আঁকতে । আঁকবে তোমরা গোটা 
লরি 


"হ-প-৩ 


॥ প্রারুতিক বিজ্ঞান-অংশ ॥ 


ধাতু পরিবর্তনের সঙ্গে দেশের 
চেহারার পাঁরবর্তন 


আমরা জান, বার মাসে এক বছর । বাংলায় এই মাসগুলির! 
নাম-বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ, আশ্বিন, কাৰ্তিক), 
অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈন। তেমনি ছয় খতুতে এক 
বছর হয়, তাও আমরা জানি। দুই-দুই মাস নিয়ে এক-এক ঝাতু | 


ও আশ্বন_শরৎ, কার্তক ও অগ্রহায়ণ _হেমন্ত, পোঁষ ও মা: 
-শীত এবং ফাল্গুন ও চৈত্র_বসন্ত। আমাদের এই বাংলা-, 
দেশের রুপের তুলনা নাই। বছরের এক এক খতুতে তার চেহারা: 
হয় এক এক রকম, তার রূপ পালটায় বারে রারে। 1 

গ্রীজ্ম_বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে খুব গরম পড়ে। 


৩৫ 


বর্ষা গ্রন্ম যায়, বৰ্ষা আসে। জমান আকা ভেঙে: 

মাঠে। নাঁচু জমিতে ভারা আমন ধান বোনে, উপরের জানিতে 
শ্রাবণ ভাদে তারা পাট কাটে, ঘরে তোলে আউশ ধান: 
আর ভুট্টা। চারা আমন আর তিলের ক্ষেত তালা aE 
রা | টি 
শর বির আলে! সাদা মেড ভেসে চলে 
আকাশপথে সাদা কাশফদলে খাল, বিল ও নদীর ধার ছেয়ে 
চিনা গাছে 'গ্রাছে ফুল: ফোটে অজন্র--শিউীল, রে 
| অপরাজিতা, কদম্ব, জবা, নিবেন রা 
শীষে।, মাঠে উপরের আসতে কৃষক ছোলা আদ মরা 


৩৬ প্রাকীতক বিজ্ঞান-অংশ 


বোনে আল, মূলো, কাঁপ, বেগুন, টোমাটো, লাউ, কুমড়ো, পালং, 
শসা, শিম, নানা রকম শাক-সবজি। 


MANE নিরলস URE T NTT 


“হেমন্ত ও শীত-শরৎ যায়, হেমন্ত আসে, আসে শীত। 
ভোরের কুয়াশা ভেদ করে সূর্য ওঠে। উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় 
গাছের পাতা কাঁপতে থাকে। শিমুল, অশ্বথ, {জিওল, নিম, মাদার 


দাঁড়িয়ে থাকে তারা। অঘ্রান-পোষ মাসে সোনালী পাকা ধানে মাঠ 
ভরে যায়। কী সে রং! ধান কাটতে চাষারা মাঠে নামে। 

নবান্নের ধূম পড়ে বাড়ি বাড়ি। ক্ষেত ভরে যায় নানা শাক- 
সবজি_আলম, কপি, বেগুন, মূলো, পালং বরবটি, টোমাটো, 
লাউ, কুমড়োতে। মটর, কলাই আর সরষে ক্ষেত নজরে পড়ে। 
হলদে ফুলে ছেয়ে যায় সরষে ক্ষেত। 


৪. 


প্রাকীতিক বিজ্ঞান-অংশ ৩৭ 


বস্ন্ত--শীতের পর বসন্ত আসে৷ গাছে গাছে দেখা দেয় 
নতুন পাতা, নতুন কুশড়। ফুল ফোটে অজস্র; ফোটে মালভা, 
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চাঁপা, করবী, মাধবী, অপরাজিতা, গাঁদা, জবা, অশোক, কুন্দ,: 
টক্‌টকে লাল ফুলে ছেয়ে যায় পলাশ আর শিমুল গাছ। আম, 
ফুলে ফলে ওড়ে প্রজাপতি, ভোমরা, মৌমাছি। পাখরা সব গানের 
ঝঙ্কার তোলে গাছে গাছে। বাংলাদেশে বসন্ত আসে। 


গাছপালার জীবন-কথ| 


সব্দজ শ্যামল আমাদের এই বাংলাদেশ। গ্রাছপালায় ছাওয়া 
মনোহর দেশ। আমাদের চারপাশে কত গাছপালা, লতাপাতা, 


একটা তে তুলের চারা উঠিয়ে আন। দেখবে, তার এক অংশ 
মাটির উপরে । গাছের যে অংশ 


অংশকে বলে গুড় বা ডাঁটা। 
গাঁড় এবং ডালপালার গায়েন 


গাছপালার জীবন-কথা ৩৯ 
টিতে । জল দেবে মাঝে মাঝে । কয়েকদিন পরে দেখবে, মাটি, 
ফ:ড়ে ছোট ছোট ডাঁটা বেরিয়েছে, তার মাথায় সবুজ পাতা । 
একটা চারা তুললে দেখবে, বীজের এক দিক থেকে ডাটা বা গাড় 
মাটির নীচে গেছে। তাহলে দেখ, বীজ থেকে চারাগাছ হয় 
িন্তু সব সময়েই কি বীজ থেকে চারা গজায় £ না। টু 
_ জল, বাতাস ও আলো । এদের কোন একটার অভাব কিংবা 
-কম-বেশী হলে সাধারণতঃ চারা গজায় না। 

জল না হলে গাছপালা ত দুরের কথা, জীবজন্তু, শপথ, 
 বকোন কিছ বাঁচে না। সেইরকম, বাতাসে গাছপালার খাবার থাকে, 
সুতরাং বাতাস তাদের একান্তই দরকার! তাপ বা আলোর 
অভাবেও গাছপালা মরে যায় দচার দিনের মধ্যেই। তোমরা 
শনজেরাও এসব পরাক্ষা করে দেখতে পার। 

পরীক্ষা_-একটা কাঁচের পাত্রে 
খানিকটা জল নাও । লম্বা এক ফালি 


আর মাঝখানের বাঁজটা: 


গাছপালার জীবন-কথা ৪১০. 


} 
পর্যন্ত গাছের এই অংশকে গুড়ি বা কাণ্ড বলা হয়। নানা, | 
গাছের গ:ড় নানা রকম। আম, জাম, তাল, নারিকেল, সুপারি, 
খেজুর প্রভাত বড় বড় গাছের গুঁড়ি মোটা ও লম্বা হয়। 
তারা বেশীর ভাগ হয় গোল ও শক্ত এবং মাটির উপর সোজা 
খাড়া থাকে। । 510 

লতানে গাছের কাণ্ডকে বলে ডাঁটা। ডাটা হয় নরম, সর ও 
ডাঁটা তাই সোজাভাবে খাড়া থাকতে পারে না, লাঁতয়ে চলে। ৪ 
পাতা_ গাছের পাতা দেখবে হরেক রকম। নানা গাছের 
নানা রকম পাতা-কোনটা লম্বা, কোনটা গোল; কোনটা ছোট, ৷ 


পাতা দেখে গাছ চেনা যায়। নানা পাতার আকার নানা, 
ত ॥. টগর ও মাধবী গাছের 


UE L 


২ গাছপালার জীবন-কথা 


প্রভাত পাতার বোঁটা থাকে তার গোড়ার দিকে । কিন্তু পদ্ম- 
পাতার বোঁটা আছে পাতার মাঝখানে । 

সব পাতা আবার সমান পরত নয়। আম, বাঁশ প্রভৃতির 
পাতা পাতলা। কিন্তু পুই, পালং, লাউ, কুমড়ো প্রভৃতির পাতা 

ফল ফুল সবাই ভালবাসে । গাছে গাছে রঙ-বেরঙের 
‘নানা বাহারের কত রকম ফুল ফোটে । কোন ফুলের গন্ধ আছে। 
কোন ফুলের গন্ধ নেই। লক্ষ্য করলে দেখবে, এক এক রকম : 
₹ ফুলের গড়ন এক এক রকম। কোন ফুলে পাঁচটি পাঁপড়ি, কোন 
ফুলে দশাট, কোন ফুলে আবার একটি । রন্তজবা, শ্বেতজবা, 
মা রর গাপাড থাকক : 
প্রভাত ফুলের বাইরে বেড় বা 
ঠোঙা থাকে একটা-_-সব একসঙ্গে 
জোড়া । তাদের পাঁপাঁড়গনালও 
একসঙ্গে জোড়া থাকে এবং 
দেখতে হয় ঠিক চোঙের মত। 
কিন্তু গোলাপ, সরষে, মূলা প্রভাতি 
ফুলের বাইরের বেড়টা একসঙ্গে 
জোড়া নয় আলাদা আলাদা । 
পাঁপাঁড়ও তাদের আলাদা, প্রত্যেক : 
পাঁপাঁড়র বোঁটাও দেখবে আলাদা । 

সযমিঃখী, গাঁদা, কদম প্রভৃতি 
ফুলকে দেখায় একটা গোটা 
ফলের মত। আসলে কিন্তু তা 
শয়; অনেকগদাল ফুল মিলে : 


তৈরী হয় এক একটা ফ;ল। ॥ 
মল জল থেকে ফল হয়। রকমারি ফল খাই আমরা ' 


| গাছপালার জাবনকথা ৪৩ 


| ফল. দেখবে দু-রকমের_রসাল ও শটকনো। আম, জাম, 
কাঁঠাল, লিচু, জামরুল, আনারস, পেয়ারা, পেপে, কলা; লেবু, 
বেগুন প্রভাত রসাল ফল৷ কারণ এদের ভিতরটা সব সময় 


সাল থাকে। 


88 গাছপালার জাবন-কথা 


২! কোন্‌ খতু তোমাদের ভাল লাগে? শাঁত ও বসন্ত খতুর একটা 
বর্ণনা দাও। 

৩। গাছপালার শরীরে মোটামুটি কতকগীল অংশ আছে? চারা, 
গজাবার জন্য বীজের কি কি জিনিস দরকার? 


৪। প্রধান শিকড় ও গোছা শিকড়ে পার্থক্য কিঃ গড়ি ও ডাঁটার 
পার্থক্য বল। বাঁশপাতা ও কচুর পাতায় এবং পন্মপাতা ও. 
পোপের পাতায় কি পার্থক্য, বল। সুযম্খী ও গোলাপ 
ফল কি একজাতীয়ঃ লাউ ফুল ও সরষে ফুলে তফাত কি? 

,..... ফল সাধারণতঃ কয় রকম? 


৯০ 


মাছ, ব্যাঙাচি ও শামুক 


মাছ_বাঙাল আমরা মাছ খাই। মাছ জলে বাস করে। জল 
হাড়া সে বেশী সময় বাঁচে না। বাতাস না হলে কোন জীব বাঁচে 
না। সব জীবেরই *বাস নিতে হয়। যেসব জীব ডাঙায় বাস . 
করে, তাদের *বাস নেওয়ার অনেক স্াবধা। কিন্তু মাছ থাকে 
জলে। সে নিশ্বাস নেয় কিভাবে ? মাছ নিশ্বাস নেয় কান্‌কো 
দিয়ে। জলে বাতাস মিশান থাকে। জল থেকে কান্‌কোর 
সাহায্যে মাছ সেই বাতাস টেনে নেয়। 
্‌ মাছ জলে ডিম পাড়ে। মাছের ডিম তোমরা সবাই খেয়েছ। 
সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয় ৷ মাছের বাচ্চাকে বলে পোনা ।  / 
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নানারকম নাছ আছে। কোন মাছ নদীতে বাস করেন পে 
রে লে নারে আশ 
মাগুর, উ প্রভৃতি মাছের গায়ে, 


৪৬ > মাছ, ব্যাঙাচি ও শামুক 


জলে সাঁতরাবার জন্য মাছের ডানা আছে। রুই, কাতলা: 
প্রভৃতি মাছের ছ'খাঁন ডানা থাকে। কই মাছের ডানা আরও 
বেশী-তার পিঠে আগাগোড়াই প্রায় ডানা। 
. ব্যাঙাচি_ব্যাঙ আমরা হামেশা দেখি। ব্যাঙ জলে এবং 
_ ভাঙায়, দ' জায়গাতেই থাকে। ভার অদ্ভূত তাদের জীবন। 

মাছের মত ব্যাঙেরও ডিম হয়। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয় ৷ 
ব্যাঙের বাচ্চাকে বলে ব্যাঙাচি। ব্যাঙাচি দেখতে প্রায় মাছের মত। 
তার গোটা শরারটায় থাকে কেবল গোল একটা মাথা আর লম্বা: 


একটা লেজ। 
_ অদ্ভুত পারির্তন-জন্মের কয়েকাঁদন পরে ব্যাঙাঁচির মূখ 


বেরায়। দিনরাত সে যা পায়, তাই গিলতে থাকে। মাছের মত; 
৯ 


১ নং হইতে ৭ নং-ব্যাঙাচির বিভিন্ন অবস্থা । 
৮ মং হইতে ৯নং_ব্যাঙে রুপান্তর ৷ 


ব্যাঙাট্রও প্রথমে কান্‌কো হয়, কান্‌কো দিয়ে সে নিশ্বাস নেয় 
কয়েকদিন পরে তার পিছনের পা দ:’খানা বেরোয়; চেহারা: 

ব্যাঙের মত হতে থাকে। যত সে বড় হতে থাকে, তার 
লেজও তত ছোট হতে হতে শেষে একাঁদন মিলিয়ে যায়। হঠাৎ 
একদিন. চামড়া ফেটে তার সামনের পা দু”খানা- বেরোয় 
ব্যাঙাচি হয় আসল ব্যাউ। ব্যাউডাঙায় উঠে আসে । 


শামক-আলসে লোককে আমরা বাল শামুকের মতো; 
কুড়ে। আসলে শামুক কিন্তু কুড়ে না। সে খখব ধীরে ধারে: 

| চলে, তাই তাকে আমরা কুড়ে ভাবি। 
শামুক তোমরা সবাই দেখেছ। শামঃকের জল্মও ডিম থেকে; 


| মাছ, ব্যাঙাচি ও শামুক 8৭ 
| 
. 


আছে শুধ: গায়ের উপর মজবত একটা খোলা। 
সাদা ভিম পাড়ে। সেই ডিম 


শামুক জলের ধারে সাদা 


থেকে বাচ্চা হয়৷ বাচ্চা শামকের দেহ 
2 তেমান। 
শামুক দহ জাতের 
: জলের শামূকের খোলা দেখতে িছন্টা 
খোলা সংচলো। খোলাটাই বাসা বা বাড়ি। 


জলের শামুক আর ডাঙার শামুক 
গাল, ডাঙার শামনুকের 
বাড়ি পিঠে নিয়েই. 


শুয়োপোকার কথা 


ফলে ফুলে. রঙ-বেরঙের প্রজাপাঁতি ঘুরে বেড়ায়, ফুলের 


ভি অপরুপ সুন্দর তাদের চেহারা । তেমন বড় অদ্ভূত 
রানা দেখেছ। শ্ৰী তাদের চেহারা। বলতে পার, কোথা 
থেকে আসে এসব শ:য়োপোকা ? 


শুয়োপোকার কথা ৪৯ 


কয়েক দিন পরে ডিম ফুটে বেরোয় শঃয়োপোকা। জন্মেই সে 

র খোসাটা খেয়ে ফেলে। এই সময় তার বেজায় ক্ষিদে পায়, 
দিনরাত কেবল গাছের পাতা গিলতে থাকে। কয়েক দিনের 
ধ্য সে বেশ মোটাসোটা হয়ে পড়ে! 


পারবর্তন-_তারপর হঠাৎ একদিন তার খাওয়াদাওয়া বন্ধ 
ংয। ম5খের লালা দিয়ে সে নিজের চারদিকে একটা খোলস বা 
তোর করে। সেই গুটির মধ্যে সে পড়ে থাকে মড়ার মত 
টখন তাকে বলে প্ভলি। এই সময় নানা রকম সব অদ্ভুত 
ারবর্তন ঘটতে থাকে তার দেহের মধ্যে। তারপর একদিন গ্াট 


বের হয় ডানাওয়ালা সুন্দর প্রজাপতি । 


অনুশীলনী 

১। ব্যাঙের জীবন অদ্ভূত কেন? _ ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙ হয় 
কিভাবে? 

২। কি থেকে মাছের জন্ম হয়? মাছের বাচ্চাকে কি বলে? জলের 
মধ্যে মাছ কিভাবে বাঁচে এবং সাঁতার কাটে? কয় রকম মাছ 
দেখেছ? 

৩। শামদুকের শরীরে! বিশেষ কি লক্ষণীয় জিনিস আছে? শামুক 
বুড়ো হয় না কেন? ভয় পেলে শামুক কি করে? 
প্রজাপতির জন্ম-বিবরণ দাও। শঃয়োপোকা কি ভাবে হয়ঃ 
ভুল থাকলে সংশোধন কর--কে) পনুত্তীল জন্মেই খোসাটা 
খেয়ে ফেলে! খে) মাছ নাক দিয়ে নিশ্বাস নেয়। 
গে) ব্যাঙাঁচির গায়ে আঁশ থাকে। ঘে) শামকের শরীরের 
হাড় বেশ মজবুত ৷ (ঙ) মাগুর মাছের আঁশ বেশ বড়। 
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গৃহপালিত পশুর কথ! 


বাড়তে আমরা বিড়াল, কুকুর, গরু, এই রকম আরও 


পাশত পুষে থাকি। তাই এই সব পশুদের বলে গৃহপালিত, 
পশু । নানাভাবে তারা আমাদের উপকার করে। 


বিডাল- পোষা জন্তুদের মধ্যে বিড়াল সবচেয়ে আয়েশ ও 
আদরে । রাত্রিতে কোলের কাছাটতে সে শুয়ে থাকবে শীত-: 
কালে লেপের নীচে না শুলে তার আরামই হয় না। বাঘের: 
সঙ্গে বিড়ালের চেহারার খুব মিল দেখতে পাবে। : তাই 


ভালবাসে ৷ তার প্রধান দোষ, সুযোগ পেলেই 
৷! করতে কসর করে না। £ 


গৃহপালিত পশদুর কথা ১ 


কুকুর__বিড়ালের চেয়ে কুকুর আরও বেশী উপকারশী। তার 
মত বিশ্বাসী ও প্রভুভন্ত জীব 
আর দাট মেলে না। বুদ্ধিও 
তার খব। সে দিনরাত আমা- 
দের বাঁড় পাহারা দেয়। 
প্রভৃতি বাড়ির কাছেও ঘে'ষতে 
পারে না। মানবের জন্য সে 

জীবন পর্যন্ত দেয়। 
কুকুরের মুখ সরু, চোয়াল 
লম্বা, সারা গা লোমে ঢাকা । 
লেজ বেশ লম্বা। সে 
মাছ, ভাত, মাংস ইত্যাদি 
খায়। ? 
| গরসব রকম খাদ্যের মধ্যে দুধই সবচেয়ে বেশী বলকারাী ৷ 
গরুই সে দুধ দেয়। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে গরুই আমাদের 
সবচেয়ে বেশী উপকার 


| প্র গরনকে ষাঁড় বা বলদ বলে, আর স্র গরুকে বলে 
গাভী বা গাই। গরু খুব শান্ত ও নিরীহ। তার মাথায় দুটো 


৫২ - গৃহপালিত ও বন্য পশু 


_ শিং। তার সারা গা লোমে ঢাকা। প্রত্যেক পায়ের ক্ষুর মাঝখানে 
চেরা। কর লেজ লম্বা, লেজের আগায় থাকে একগোছা চুল। 
তার বাঁট চারটে। গরদর বাচ্চাকে বলে বাছুর । 

নাঃ জাবর কাঠে। কি ভাবে ? খাবার প্রথমে না চিবিয়ে সে 
গিলে ফেলে! তারপর সুবিধামত সময়ে সেই খাবার উগ্‌রে 


আবার মখে নিয়ে আসে এবং আরাম করে চোখ বুজে চিবোতে 
থাকে। একেই বলে জাবর-কাটা। 


আরও কয়েকটি পশুর কথা 
॥ গৃহপালিত ও বন্য পশ্য ॥ 


গাড়াগায়ে ঝোপে-ঝাড়ে, বনে-জঙ্গলে নানা রকম বুনো 
জানোয়ার বাস করে । শিয়াল তো 
হামেশাই দেখা যায়। সজারুও 
নজরে পড়ে মাঝে মাঝে । 
িয়াল-কথায় বলে, ‘সব 
শিয়ালের এক রা’। : ভারী মজা 
ঘটে, যাঁদ একটা শিয়াল ‘হুক্া- 
হয়া" ডেকে ওঠে। তাহলে আশে- 
ডেকে উঠবে সঙ্গে সঙ্গে৷ 
মতো।ীকন্তু কুকুর তার-ঘোরতর 


সুযোগ পেলেই তাই হাঁস, মুরগাঁ, ছাগল, ইত্যাদি নিয়ে সে 


বস & 


/ 


০০ আত ০০০৬ ০০: 


ছি | তার মৃতে। পরে হাতীর শের 
টি রা 


সাত-হাট' হাত পর্যন্ত উচু হয়। এক একটির ওজন একশ’ 


গৃহপালিত ও বন্য পশু 6৩ 


চম্পট দেয়। গাছের কাঁঠাল, ক্ষেতের আখ ইত্যাদির উপরও তার 
লোভ খুব। 

লম্বায় আর উ'চুতে সে প্রায় কুকুরের মত। মুখটা তার 
সচালো। মেটে মেটে লোমে সারা গা ঢাকা। লম্বা লেজটা 
ফোলান আর বড় বড় লোমে ঢাকা । 


সজার?_ খেজ:রের কাঁটা, বেলের কাঁটা, বাব্‌লার কাঁটা_কত 
রকম কাঁটাই তো তোমরা দেখে থাক। কিন্তু এমন একটা পশ;র' 
শাম করতে পার যার সারা গা কাঁটায় ভর্তি ? তার নাম সজার্। 

সজার;র সারা গা বড় বড় সহুচের মতো কাঁটায় ভরা । কাঁটার 
ভয়ে কেউ তাই সহজে তার কাছে ঘে'যতে পারে না। সজারুর 
দাঁত ভারী ধারাল। তারা ফলমূল, গাছের ছাল, ইত্যাদি খায় ; 
ওল ও কচু খেতে তারা সবচেয়ে ভালবাসে। অজারঃও নিশাচর 
রাতে খাবারের খোঁজে সে বের হয়। | 

হাতশ-সবচেয়ে বিরাট জানোয়ার হলো হাতী। হাতা 


দেড়শ’ মণ। বুঝতেই পারছ কি. বিশাল দেহ। হাতার 
তো পা নয়, যেন দালানের একটা থাম ! কান দুটোও: 


৫৪ ৃ গৃহপালিত ও বন্য পশু 


পাশ দিয়ে দুটো লম্বা সাদা দাঁত বেরোয়_ঠিক যেন দুটো 1শং। 
এক একটা দাঁতের ওজন হয় প্রায় দেড় মণ, দু'মণ। হাতার 
দাঁত খুব দামী জিনিস। এ দাঁত থেকে ভাল ভাল কৌটা ও 
খেলনা প্রভাত তৈরী হয়। আমরা দাঁত দিয়ে চিবোই। হাতা 
কিন্তু এই বড় দাঁত দিয়ে মোটেই চিবোয় না; চিবোনোর দাঁত 
থাকে তার মুখের ভিতরে । 

হাতার মাথা ও মুখ থেকে নীচের দিকে বোরয়েছে লম্বা 
শাদড়। এই শু হাতার হাত, নাক ও কিছুটা মুখের কাজও করে । 
শ:ড দিয়ে হাতী গাছের ডালপালা ভেঙে মূখে পদুরে দেয়। 
শংড় দিয়ে সে *বাস নেয়, গন্ধও নেয়। আবার শঃড় দিয়েই জল 
টেনে নেয়। সণ'চের মতো ছোট জানসও সে শ:ড় দিয়ে মাটি 
থেকে তুলে নিতে পারে। ৃ 

অত বড় হাতার দেহ। গায়ে তার জোরও ভীষণ। কিন্তু 
তাহলেও খর শান্ত আর নিরীহ সে। পদ্ষলে হাতা মানুষের 
পোষ মানে। গাছের কচি ডালপালা আর নানারকম শস্য খেয়ে 
হাতা বেচে থাকে। সে কখনো মাংস ছোঁয় না। এক একটা 

বাঘ-বাঘের চেহারা খানিকটা বিড়ালের মতো; তবে 
বড়ালের চেয়ে অনেক বড়। বাঘ লন্বায় প্রায় ৬-৭ হাত হয় 


এবং দ«' হাতেরও উপর উচু হয়। গায়ের রঙ হলদে, তার ওপর 
কালো কালো ডোরা; পেটের রঙ সাদা ও ডোরা-বিহীন। বাঘের 
মুখেও বিড়ালের মতো গোঁফ আছে। 


গৃহপালিত ও বন্য পশু €ে 


বাঘ ভীষণ হিংস্র প্রাণী। ছোট বড় কোনো প্রাণী শিকারই 
সে বাদ দেয় না। যেমন মারে হরিণ ছানা, তেমনি বুনো 
মোষের ঘাড়েও সে লাফিয়ে পড়ে। বাঘের দাঁতে ও থাবায় 
ভীষণ জোর। বাঘের দেহে এত শক্তি যে, বড় বড় গরমোষ সে 
অনায়াসেই পিঠের উপর ফেলে পালিয়ে যায়। বড় বড় নদী সে 
সহজেই সাঁতরে পার হতে পারে। পশুদের মধ্যে বাঘ-ই 
সবচেয়ে সাহসী । 

বাঘ বাস করে জঙ্গলে । মাঝে মাঝে শিকারের আশায় 
জঙ্গল থেকে বাঘ রাতের বেলায় লোকালয়ে আসে ।  বাংলা- 
দেশের সুন্দরবনে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাঘ “রয়েল বেঙ্গল 
টাইগার’ আছে। তারা 
যেমন বড়, দেখতে তেমানি 
সন্দর, আর তেমনি 
ভয়ঙ্কর তাদের স্বভাব । 

সংহ__বাঘের 
'ভয়ঙকর আর হিংস্র হলো 
ীসংহ। সিংহের গায়ের 
রঙ পাটাকলে ৷ তার দাঁত 
আর নখ খুব ধারালো 
'এবং জোরালো। গায়েও 
তার ভীষণ শান্ত। তার 
থাবার ঘায়ে গরু বা 
মোষের মাথার খাল 
'অবাঁধ ভেঙে যায়। 

সিংহের কোমরের 
5 

ংহের ঘাড়ে লম্বা লম্বা 
বাঁকড়া চুল হয়। ওঁ চুলকে বলে সিংহের কেশ, ৃ্‌ 

সংহকে বলে গশ্যরাজ। সির তেমাঁন মেজাজ ॥ : 


৬ গহপালত ও বন্য পশু 


শিকার যদি পছন্দ না হয় তবে সেই রাগে সে ভীষণ শবে 

ভাতে থাকে। সেই ডাকে বনের জন্তু-জানোয়ার ভয়ে ছটো- 

ছাট শুরু করে দেয়। তখন সে পছন্দমতো, জন্তু দেখে তার 

পর লাফিয়ে পড়ে। নু | 
সিংহের ডাক শুনলে তোমাদেরও বুক কেপে উঠবে_ এমন 

তর গলার আওয়াজ! সিংহের ডাককে বলে সিংহের 
| | 


El 


শতো তেতে ওঠে, তখন সেখান 
দিয়ে কেউই হাঁটতে পারে না; 
পারে শদুধদ একটিমাত্র প্রাণী; 
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পাখির কথা ৫2 


সেই থাঁলতে সে জল জমিয়ে রাখতে পারে। মরুভূমিতে যখন 
জল পাওয়া যায় না, সে তখন সেই জল খেয়ে বেচে থাকে।, 
গাছের ডালপালা ও পাতাই হল উটের. প্রধান খাদ্য। খেজ;র, 
খেতেও সে খুব ভালবাসে 


পাখির কথা ও র্‌ 


মাঠে, ঘাটে, বনে, জঙ্গলে: আমাদের বাড়িতে, বাড়ির আনাচে 
কানাচে কত রঙ-বেরঙের পাখি আসে। তারা চরে বেড়ায়, বাসা, 
বাঁধে। তোমরা রোজ তাদের নেমন্তন্ন করবে, খেতে দেবে সব. 
রকমারি খাবার- খুুদ, কলাই, পোকামাকড় । দেখবে দল বেধে: 
তারা আসবে; নং 00 
কত পাখি। 


মজ ত। পায়ের =] 
আঙ্ল চারটে__তিনটে j ৯৮ 

১২, fl R 
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সামনের দিকে আর টু 
একটা পিছনে প্রত্যেক 4, 


৮ পাখির কথা 


প্র্তাত দিয়ে সে তোর করে বাসা। সেখানে মেয়ে চড়াই একেবারে 
[তিনটা থেকে পাঁচটা ছাই রঙের ডিম পাড়ে। সেই ডিম ফুটে 
-পরে ছানা বেরোয়! 


কাক-কাক দেখেনি, এমন লোক জগতে বিরল। দিন-ভোর : 


তাদের কাকা’ ডাকে কান পাতা দায় হয়। গলার আওয়াজ 
তাদের ভারী ককর্শ। 

কাকের ঠোঁট কালো, মজবুত, লন্বা ও ধারাল। প্রত্যেক 
রা চারটে করে আঙুল সামনের দিকে তিনটে, পিছনে 
“একটা । ঠন 

= কাক আছে মোটামাট দই রকমের_পাতিকাক ও দাঁড়কাক। 
রা সংখ্যাই সবচেয়ে বেশন। পাতিকাক আকারে 
5 | 


পাতিকাক দল বেধে বাস করে। গ্রামের বাইরে নারবালি 
ক দল কাক বাস করে॥ 


॥ 


পাঁখর কথা ৪৯. 


ফাল্গুন মাস থেকেই তাদের বাসা বানাবার ধুম পড়ে। মেয়ে 
কাক সেই বাসায় তিনটা থেকে ছয়টা ডিম পাড়ে । ভিমগুলো হয় 
ফিকে নীল রঙের। ৃ 

কাকের নিজেদের মধ্যে মিলমিশ ও একতা খুব বেশী। 
একটা কাক যাঁদ বিপদে পড়ে, কাছাকাছি যেখানে যত কাক থাকে, 
সব সেখানে এসে জড়ো হয়, আর “কা-কা” রবে গলা ফাটায়। 

শালিক--শালিক তোমরা রোজই দেখে থাক। বাঁড়র 
উঠানে, বাগানে, আনাচে-কানাচে তারা চড়ে বেড়ায়। তারা ভয়ানক 
ঝগড়াটে; অথচ মজা হল, তব তারা দল বেধে বাস করে। 
ছোট বেলায় পুষলে শালিক বেশ ও 
পোষ মানে এবং শিখালে মানুষের রর 
মত কথা বলতে পারে। 

তাদের শরীর কোথাও কালো, 
কোথাও সাদা, কোথাও বা গাঢ় i 
খয়েরি রঙের ৷ ঠোঁট, পা ও চোখের নীচেকার রঙ হলদে। 
তাই তাদের দেখতে মোটামুটি মন্দ নয় উর 

তাদের প্রধান খাদ্য পোকামাকড় হলেও অন্য জনিসও তারা 
খায়। কিন্তু কাকের মত নোংরা জিনিস খায় না কখনও। 
বৈশাখ থেকে আবাদের কিছুদিন পর্যন্ত তারা বাসা বাঁধে। 
মেয়ে শালিক নীল রঙের তিন-চারটে ডিম পাড়ে সেই বাসায়। ॥ 


অনুশীলনী 
৯। গৃহপালিত পশহদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশী উপকার? বাঘের 
মাসী কে? কুকুর ও বিড়ালের মধ্যে কে বেশী উপকার 
কেন? কুকুর ও বিড়ালের চেহারায় তফাত কি? ডি 
আমাদের কি কি উপকার করে? গরুর বাচ্চাকে কৈ বলে? কে 
জারর কাটে ? 


টুকর| সংগ্রহের বই, প্রকৃতিপঞ্জী ও 
আবহাওয়া-পঞ্জী 


টুকরা সংগ্রহের বই--শুধুু বই পড়লে ভূগোল ও বিজ্ঞান : 
[ঠিকমতো শেখা যায় না। ঠিকমতো শিখতে হলে হাতে-কলমে . 
কাজ করা দরকার। তাতে আনন্দও আছে। “বই পড়ার পর কি. 
শক তোমাদের করতে হবে, সংক্ষেপে তাই বলছি। নানা রকম 
পাতা, নানা রঙের নানা আকারের ফহল, ফল, সব (তোমাদের : 
নজরে পড়ে। রঙ-বেরঙের পাখি ওড়ে চারপাশে । এদের কথা. 
তোমরা খাতায় লিখে রাখবে। এজন্য কয়েকখানা খাতা তোর : 
করবে। তাদের মলাটের উপর লিখবে-পাঁখর বই, পাতার বই, 
ফলের বই, ফলের বই ইত্যাদি। রত 

পাঁখর বইতে থাকবে পাখির পারিচয়_তাদের চেহারা, 
গায়ের রঙ, আকার, কোন্‌ সময় তাদের দেখা যায়, তারা কৈ খায়, 
ইত্যাদি। তাদের পালক আঠা দিয়ে এটে রাখবে খাতার মধ্যে 

এইভাবে পাতার বইতে পাতার কথা লেখা থাকবে। ফুল 
ও ফলের বইতে থাকবে ফুল ও ফলের কথা। { 

প্রকৃতি-পঞ্জণ__বছরের এক-এক সময়ে এক-এক রকম ফণ্ল 
ফল, পোকা-মাকড়, পশুপাখি তোমাদের নজরে পড়ে! এসব 
পঞ্রশ তৈরি করবে । -প্রথমে কার্ডবোর্ডে কাগজ এ'টে নেবে। 
সেই কাগজে ঘরও কাটা থাকবে। যে যখন যা দেখবে, তা লিখে 
রাখবে সেই ঘর-কাটা কাগজে । কিভাবে {লিখবে তার একটা 


নমুনা নীচে দেখ 


দক দেখেছে] কে দেখেছে | কোন্‌ দন |. কোথায় দেখেছে 
দেখেছে 2 
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রং আবহাওয়া-পঞ্জী 


আবহাওয়া-পঞ্জী_বছরে ছয় খতু। এক-এক খতুতে দেশের; 

অবস্থা হয় এক-এক রকম 
কোন সময় প্রচণ্ড রোদ পড়ে ॥) 
হয়। কোন সময় আবার 
কুরাশায় ঢেকে যায় সবাঁদক। 


আবহাওয়ার এই সব অদ্ভুত |! 
বত ন তোমরা লক্ষ্য করবে ॥ 
কোন্‌ দিন আবহাওয়া কি. 
রকম ছিল, তা লিখবে খাতায় । 
এইভাবে তৈরণ হবে তোমাদের kh 
আবহাওয়া-পঞ্জী। ছাব এ'কে ১ 


